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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

তিন বাহিনীর প্রধানগণ, 

বিমান বাহিনী একাডেমীর কমান্ড্যান্ট, 

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, 

প্রিয় ফ্লাইট ক্যাডেটবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

শীতের এই স্নিগ্ধ সকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমীর বর্ণাঢ্য প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বিজয়ের এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু'লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযুদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদ বীর সেনাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 

কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রাথমিক ধাপ সফলতার সঙ্গে শেষ করে আজ যে ২২ জন ফ্লাইট ক্যাডেট কমিশন পেতে যাচ্ছে তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। 

সুধিমন্ডলী, 

যে কোন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি পেশাদার ও আধুনিক বিমান বাহিনী অপরিহার্য। বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করতে স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে সে সময়ের অত্যাধুনিক মিগ-২১ সুপারসনিক ফাইটার স্কোয়াড্রন, এমআই-৮ হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন, এএন-২৪ পরিবহন বিমান স্কোয়াড্রন এবং ৪টি র‌্যাডার বিমান বাহিনীতে সংযোজন করেন। 

আমাদের গত সরকারের আমলে ২০০০ সালে আমরা বিমান বাহিনীতে ৪র্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান, বড় পরিসরের সি-১৩০ পরিবহন বিমান এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‌্যাডার সংযোজন করি। বিমান বাহিনীতে নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। 
এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে দক্ষ, আধুনিক এবং শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজন করা হয়েছে। বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার। এ কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিমান ও হেলিকপ্টারের মেরামত, ওভারহলিং ও কাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব হবে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা একদিন যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে সক্ষম হব- ইনশাআল্লাহ্। 
বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিমান বহরে যোগ হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এফ-৭ বিজিআই যুদ্ধ বিমান এবং এমআই-১৭১ সিরিজের হেলিকপ্টার। এছাড়া পরিবহন বিমান ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনাসমূহ এবং সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কক্সবাজারে স্থাপন করা হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান ঘাঁটি । 

ফ্লাইট ক্যাডেটদের উন্নততর প্রশিক্ষনের জন্য অত্যাধুনিক ‘বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রেডিং সিস্টেম, টেব্যুলেশন ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে বিমান বাহিনী একাডেমী এ বাহিনীতে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের বিমান বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এছাড়া বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোতে মানবিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ মিশনে তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও উন্নততর পেশাদারিত্ব বিশ্বনেতৃবৃন্দের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাতিসংঘের নিরাপত্তা কার্যক্রমের অধীনে প্রতি বছর প্রায় ৪ হাজার উড্ডয়ন ঘন্টা অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছে। উড্ডয়নের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিক সফলতা জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। বর্তমান সরকার শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 

আজকের এই মনোজ্ঞ সামরিক কুচকাওয়াজে মহিলা ফ্লাইট ক্যাডেটদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। বর্তমান সরকার নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীদের সামজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০০ সালে আমরাই প্রথম সশস্ত্র বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে নারীদের অন্তর্ভূক্তির যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আজকের এই কুচকাওয়াজে ৭ জন মহিলা ক্যাডেটের কমিশন প্রাপ্তি আমাদের সেই সফল পদক্ষেপেরই প্রতিফলন। আমি কমিশন প্রাপ্ত মহিলা ক্যাডেটদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। 

প্রিয় ফ্লাইট ক্যাডেটবৃন্দ, 

সামরিক জীবনে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কঠোর শৃঙ্খলাবোধ, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। দীর্ঘ প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির এ পর্যায়ে উন্নীত হতে তোমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনুশীলনের কঠিন স্তরগুলো অতিক্রম করতে হয়েছে। তোমরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তোমাদের নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখবে, বিমান বাহিনীতে যে কোন নতুন সংযোজন যথেষ্ট ব্যয়বহুল। তাই এর প্রতিটি মূল্যবান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আগামী দিনগুলোতে তোমাদের উপরই অর্পিত হবে। 

প্রিয় নবীন কর্মকর্তাগণ, 

তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফসল আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমি। এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার এ পবিত্র দায়িত্ব পালনে আজ হতে তোমরা অংশীদার। আমার প্রত্যাশা, বাংলার আকাশ মুক্ত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার, তোমাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে প্রতিফলিত হবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক সহ অসংখ্য বীরের ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তোমরা তাঁদের অনুসরণ করে দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে নিবেদিত হবে- এ প্রত্যাশা করছি। তোমাদের সুখী ও সোনালী ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। 

আজকের এ নবীন কর্মকর্তাদের সাফল্যের পিছনে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানকে যারা সফল করেছেন তাদের সবার জন্য রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

 খোদা হাফেজ 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক 
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